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রহমত, বরকত ও মাগেফরােতর মাস পিবত্র রমজান শরীফ আসন্ন। চন্দ্র্বৎসেরর নবম মাস রমজান। এই রমজান মােস সুবেহ
সািদক েথেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস সহ আল্লাহর িনিষদ্ধ সব কাজ েথেক িবরত থাকােক েরাজা

বেল। তাক্বওয়া অর্জেনর মাধ্যেম আল্লাহর সন্তুষ্িট লাভ করাই েরাজার প্রধান উদ্েদশ্য। আল্লাহ তায়ালা বেলন,
‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর েরাজা ফরজ করা হেয়েছ, েযভােব েতামােদর পূর্ববর্তীেদর উপর ফরজ করা হেয়িছল। আশা
করা যায়, এ েথেক েতামােদর মধ্েয তাক্বওয়ার গুনাবলী সৃষ্িট হেব।” সূরা বাকারা : ১৮৩।- মােহ রমযােনর গুরুত্ব

ও ফিযলত অসীম। পিবত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন সহ সকল আসমানী িকতাব রমজান মােস নািজল হেয়েছ। হাজার মােসর চাইেত
উত্তম লাইলাতুল ক্বদর এই রমজান মােসই। েরাজা ফরজ হয় এই রমজান মােসই। রহমত, মাগেফরাত ও নাজােতর মাস এই
রমজান। এই মােস জান্নােতর সকল দরজা খুেল েদওয়া হয়। আর জাহান্নােমর দরজা বন্ধ কের েদয়া হয়। শুধু মাত্র

রমজােনর জন্য বাকী এগােরা মাস জান্নাতেক সাজােনা হয়। এই মােস আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পথভ্রষ্ঠ শয়তানেক
েবঁেধ েফেলন, যােত েস েমািমনেদর েকান ক্ষিত করেত না পাের। এ মােসর একিট ফরজ আদায় অন্য মােসর ৭০িট ফরজ আদােয়র

সমান। আর একিট নফল অন্য মােসর একিট ফরেজর সমান। এই মােস েয েকান দান-সদকা, ভাল কােজর প্রিতফল আল্লাহপাক
৭০গুন কের িদেয় থােকন। যা অন্য মােস মাত্র ১০গুন। জান্নােতর একিট দরজার নাম রাইয়ান। েরাযাদারেক ঐ দরজা

িদেয়ই ডাকা হেব। েয েরাজাদার এ দরজা িদেয় প্রেবশ করেব েস কখনও িপপািসত হেব না (িতরিমযী)।- েয ব্যক্িত
আল্লাহার জন্য একিদন েরাজা রােখন, আল্লাহ পাক তােক েদাযখ েথেক সত্তর বছেরর পথ দূের রাখেবন (বুখারী)।-

েরাজাদার দুবার আনন্দ লাভ কের- (এক) ইফতােরর সময় এবং (দুই) আল্লাহেক েদখার সময় (বুখারী ও িতরিমযী)।- েরাযা
ও কুরআন উভয়ই বান্দার জন্য শাফায়াত করেব। েরাজা রাখা হয় আল্লাহর জন্য আর এর প্রিতদান িদেয় থােকন স্বয়ং

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন।
ইসলােমর তৃতীয় রুকন হচ্েছ েরাজা। শািররীকভােব সক্ষম, সাবালক ও আক্েকল প্রত্েযক মুসলমান নারী পুরুষ পিবত্র

রমযান মােস িদেনর েবলা েরাযা এরং রােত বাদ এশা তারাবীর নামায আদায় কের থােকন। যিদও েরাযার সােথ তারাবীর
েকান সম্পর্ক েনই। েরাযা হচ্েছ ফরজ ইবাদত আর তারাবীর নামায হচ্েছ সুন্নত ইবাদত। রােত তারাবীর নামায না

পড়েত পারেলও িদেন অবশ্যই েরাজা রাখেত হেব। মাযহাব অনুযায়ী তারাবীর নামায ৮/১২/২০ রাকাত পড়া হেয় থােক।



বর্তমােন আমােদর েদেশ খতম তারাবী পড়ার প্রিত মুসল্িলেদর েঝাঁক খুব েবিশ পিরলক্িষত হচ্েছ। এর একিট কারণ
হেত পাের রমজান শরীেফ কুরআন েতলাওয়াত করা এবং েশানায় অেনক েবিশ সওয়াব। তেব আমােদর েদেশ েবিশরভাগ ক্েষত্ের

েয পদ্ধিতেত খতম তারাবীর মাধ্যেম কুরআন পড়া ও েশানার ব্যবস্থা করা হচ্েছ তা সিঠক পদ্ধিতেত করা হচ্েছ কীনা
তা পর্যােলাচনার দাবী রােখ। মহাপূণ্যময় মাস পিবত্র রমজােনর পিরপূর্ণ সওয়াব প্রাপ্িতর আশায় আমরা িদেনর

েবলা ক্ষুধা তৃষ্ণােক তুচ্ছজ্ঞান কের সারািদন উপবাস ও অেনক হালাল কাজ েথেক িবরত থািক এবং রােতর েবলা অেনক
কষ্ট কের ৮/১২/২০ রাকাত তারাবী নামায আদায় কির। আর এত কষ্েটর এই তারাবী নামােযর িভত্িত ও পদ্বিত যিদ সিঠক

না হয়, তাহেল এর েচেয় দুঃেখর আর কী হেত পাের ?
পাঠক আপনারা ভাবেত পােরন, এ আবার েকান েফতনার কথা শুিন। েয তারাবী নামায মুসিলম সমােজ শত শত বৎসর ধের চেল
আসেছ এবং আেলম উলামা িনর্িবেশেষ সকল মুসলমান অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পূণ্েযর কাজ িহেসেব অেনক কষ্েট

তারাবী নামায আদায় কের আসেছন, েসই তারাবী নামায সম্পর্েক আবার নতুন কী শুিন?
একটু ৈধর্য ধের অনুসন্িধৎসু মন িনেয় পড়–ন, তারাবী নামােযর ইিতহাস এবং বাংলােদেশ খতেম তারাবী আেয়াজেনর

বর্তমান অবস্থা। তারপর িনেজেক িনেজ প্রশ্ন করুন এবং িনেজই িসন্ধান্ত িনন। েরাজা ফরজ হয় িহজরী দ্িবতীয় সেন
এবং দশম িহজরীর েরাজা পালন েশেষ মহানবী (সাঃ) ইন্েতকাল কেরন। এ িহেসেব িতিন তারঁ জীবদ্দশায় েমাট ৮ বার

রমজান শরীফ েপেয়িছেলন। প্রিত রমজান মাস ৩০ িদন ধের িহেসব করেল আট বছের হয় ২৪০ িদন আর ২৯িদন ধের িহেসব করেল
হয় ২৩২ িদন। যিদ নবী করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় প্রিতিট রমজান মাসেক আমরা ২৯িদন িহেসেব ধেরও িহেসব কির তাহেল

িতিন েমাট ২৩২ িদন িদেন েরাযা এবং রােত তারাবী নামায আদায় করার কথা। িকন্তু হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমািণত েয,
িতিন প্রিতিদন েরাযা েরেখেছন িঠকই িকন্তু বর্তমােন আমরা েয পদ্ধিতেত তারাবীর নামায আদায় কির, িতিন েস

পদ্ধিতেত একিদনও তারাবীর নামায আদায় কেরনিন।
হযরত েমাহাম্মদ (সাঃ) ফরজ নামায মসিজেদ এবং অন্যান্য নামায িনজ ঘের আদায় করেতন এবং এভােব আদায় করার জন্য

সবাইেক বলেতন। এেত সওয়াব েবিশ। এটা আমরা সবাই জািন এবং মািন। হাদীস শরীেফ আেছ মহানবী (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায়
মাত্র িতন িদন একা একা মসিজেদ তারাবী নামায আদায় কেরিছেলন। েকান েকান হাদীস দ্বারা প্রমাণীত ২৩, ২৫ ও ২৭
রমযান এই িতন িদন িতিন এেতকাফরত অবস্থায় মসিজেদর েমহরােব নয়, এেতকােফর জন্য মসিজেদর একপােশ চাটাই েঘরা

অস্থায়ী খাস কামরায় যখন িতিন একা একা নামায পড়িছেলন তখন উপস্িথত অল্প সংখ্যক সাহাবা তা েদখেত েপেয় তারাঁও
তাঁর অজান্েত তাঁর িপছেন একেতদা কের নামায পেড়ন। এভােব এেক এেক িতন িদন চেল। চতুর্থ িদন বহু সংখ্যক সাহাবা
মসিজেদ িগেয় উপস্িথত হেয় অেপক্ষা করেত থােকন। িকন্তু িতিন অস্থায়ী খাস কামরা েথেক েবর হেলন না। তােত তাঁরা

ডাকাডািক করেলন, দরজায় ধাক্কধাক্িক করেলন ও উচ্চস্বের েশারেগাল করেলন। তখন িতিন রাগান্িবত হেয় তাঁেদর িদেক
েবিরেয় এেস বেলন, “েহ েলােকরা, েতামােদর অব্যাহত কার্যকলাপ েদেখ আমার মেন হচ্েছ, অিচেরই উহা েতামােদর উপর

ফরজ কের েদয়া হেব। সুতরাং েতামােদর কর্তব্য হচ্েছ, ‘িনজ িনজ ঘের নামায আদায় করা। েকননা েকান ব্যক্িত তার িনজ
ঘের েয নামায আদায় কের তাই সর্েবাত্তম; তেব ফরজ নামায ছাড়া।” েকান েকান হাদীেস ২৩,২৫, ২৭ তািরেখ নামায

পড়ার কারন িহেসেব নবীজীর শেবক্বদর তালাশ করার কথা বলা হেয়েছ। তেব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রমজান শরীেফ েশষ
রােত েয নামায আদায় করেতন তা সালাতুল তাহাজ্জুদ বা িকয়ােমা রমজান িছল নািক? বর্তমান পদ্ধিতর তারাবী নামায

িছল তা িনেয় িবর্তক আেছ। এই িছল নবী কিরম (সাঃ) জীবদ্দশায় তারাবী নামায আদােয়র সংক্িষপ্ত ইিতহাস। িতিনর
ইন্েতকােলর পর হযরত আবুবকর (রাঃ) এর িখলাফতকােল তারাবী নামায জামাতবন্দী হেয় পড়া হয়িন এমন কী হযরত ওমর

(রাঃ) শাসন কােলর প্রথম িদেকও। আর আল্লাহর নবীত জীবেন একিদনও জামােত তারাবী নামায আদায় কেরন িন।



হযরত ওমর ইবেন খাত্তাব (রাঃ) িখলাফতকােলর েশেষর িদেক রমজান মােসর েকান এক রােত িতিন মসিজেদ িগেয় েদখেলন
মুসল্িলরা একা একা যার যার মত নামায আদায় করেছন। এেত েকউ দাঁড়ােনা, েকউ িসজদায়, েকউ রুকুেত, েকউ সামেন

িপছেন যাচ্েছন, েমাট কথা হযবরল অবস্থা। এই িবশৃঙ্খলা েদেখ িতিন িনেজ িনেজ মন্তব্য কেরন, “একটা িনয়ম শৃঙ্খলা
থাকা দরকার।’ উপস্িথত মুসল্িলরা এ মন্ত-ব্য শুেন পরবর্তীেত কাতার ও জামাতবন্দী হেয় তারাবী নামায পড়া শুরু
কেরন, যা বর্তমােনও অব্যাহত আেছ। েযেহতু রমজান মােস ক্েবারআন েতলাওয়াত করা এবং েশানায় সওয়াব অত্যন্ত েবিশ,

তাই হয়ত ঐ সময় ক্েবারআেন হােফজরা তারাবী নামােয ক্েবারআন খতম করেতন এবং মুসল্িলরা তা শুেন অেশষ সওয়াব
হািসল করেতন। িকন্তু এর িবিনমেয় হােফজ সােহবরা েকান আর্িথক সুেযাগ-সুিবধা িনেতন না বা মুসল্িলরাও িদেতন

না। িকন্তু আমােদর েদেশ বর্তমােন েবিশরভাগ ক্েষত্ের চলেছ এর সম্পূর্ণ উল্েটা। আমােদর েদেশ রমজান শরীফ
আসন্ন হেল খতম তারাবীর জন্য পত্িরকায় িবজ্ঞাপন িদেয় বা অন্য েয েকান মাধ্যেম সুকণ্ঠী েকারআেন হােফজ েখাঁজা

হয়, সাক্ষাৎকার েনয়া হয়, তারপর িনেয়াগ েদওয়া হয়। আবার হােফজ সােহবরাও িবিভন্ন মাধ্যেম বড় বা ধনী মহল্লার
েখাঁজ কের থােকন। বড় বা ধনী মহল্লার মসিজেদ িনেয়াগ েপেত কখেনা মধ্যস্বত্ত্বেভাগী বা প্রভাবশালী ব্যক্িতর

প্রভাবেক অেনক সময় কােজ লাগােনা হয়। তারাবীর নামােয েতলাওয়ােত ভূলভ্রান্িত ধরার জন্য অেনক ক্েষত্ের ২জন
হােফজ রাখা হয়। নামােযর মধ্েয েতলাওয়ােত প্রায়ই ভূলভ্রান্িত ধরা পড়েল হােফজ সম্পর্েক মুসল্িলেদর মধ্েয
িবরূপ প্রিতক্িরয়া েদখা িদেত পাের িবধায় অেনক সময় ২জন হােফেজর মধ্েয ভূল না ধরার জন্য অিলিখত চুক্িতও হেয়

থােক। েবিশরভাগ ক্েষত্ের ২৭ রমজান কুরআেন খতম সমাপ্ত করা হয়। কুরআন খতেমর ২/৪ িদন আেগ মসিজেদর মুতাওয়াল্লী
বা গণ্যমান্য েকউ তারাবী নামায েশেষ প্রকাশ্েয েঘাষনা কেরন অমুক িদন খতম তারাবী েশষ হেব, েদায়া হেব। আপনারা

েয যা পােরন তরাবীর হািদয়া িদেবন, বা হােফজ সােহব আমােদরেক কুরআন শুিনেয়েছন আল্লাহর ওয়াস্েত আমরাও তাঁেক
আল্লারহওয়াস্েত দান করেবা। এ ধরেনর েঘাষনার পর শহেরর মসিজদ, বড় বা ধনী মহল্লার মুসল্িলরা স্বইচ্ছায় যা
দান কেরন তােত হােফজ সােহবেদর সম্মানজনক সম্মানীর ব্যবস্থা হেয় যায়। সমস্যা েদখা েদয় েযসব মহল্লা েছাট,

তুলনামূলক দিরদ্র এলাকা বা সরকারী-েবসরকারী স্বায়ত্বশািসত েকান প্রিতষ্ঠােনর মসিজদ েসখােন। এসব মসিজেদ
মুসল্িলেদর স্েবচ্ছায় দান সন্েতাষজনক না হওয়ায় বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করা হয়। েদখা েগেছ মহল্লার েয

পিরবাের মসিজেদ িগেয় নামায পড়ার মত পুরুষ মানুষ েনই েসই পিরবারেক মহল্লার চােপ বা প্রিতষ্ঠােনর মসিজেদর
ক্েষত্ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার িনর্েদেশ অধস্থন কর্মচারীেদর বাধ্যতামূলক চাঁদা িদেত হচ্েছ। এেত অেনক

ক্েষত্ের মনকষাকিষ, ঝগড়া, ফ্যাসাদও হয়। তাছাড়া হােফজ সােহবেদর বািড় মসিজদ এলাকা েথেক অেনক ক্েষত্ের
দূের থাকায় হােফজ সােহেদর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেত একই রকম সমস্যা হয়। এই েগল একিট িদক। অন্য িদক হেলা
১২মাস ইমাম িহেসেব িযিন ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামায পড়ােলন, মসিজেদর েখদমত করেলন তাঁেকও এই সময় হােফজ সােহবেদর

সােথ িকছু দান করা হেয় থােক। তেব এই দান হােফজ সােহবেদর েচেয় শত সহস্রগুনকম। এেত আপনা আপিন প্রমাণ হেয় যায়
ফরেজর চাইেত সুন্নতেক অিধক গুরুত্ব েদওয়া হচ্েছ। যিদও েকািট েকািট সুন্নত একিট ফরেজর সমান নয়। তাছাড়া

তারাবীর জামাতেক সুন্নত ধরা হেল েসটা রাসুল (সাঃ) সুন্নত নয়। এটা বড়েজার হযরত ওমর (রাঃ) সুন্নত। বাস্তেব
েদখা যায় অেনক মুসল্িল এশার জামােত েযাগ না িদেয় তারাবীর জামােত েযাগ িদচ্েছন। এর কারণ মুসল্িলেদর এশার

জামােতর চাইেত তারাবীর জামাতেক অিধক গুরুত্ব েদওয়া।
অেনক মহল্লায় খতম তারাবী পড়া হেব না সূরা তারাবী পড়া হেব, এই িনেয় মতাৈনক্য হয়। আবার একািধক হােফজ

সােহেবর মধ্য েথেক েকান হােফজ সােহবেক িনেয়াগ েদওয়া হেব তািনেয় ও মতাৈনক্য হয়। এেত অেনকক্েষত্ের
প্রভাবশালী বা অিধকাংেশর মতামত প্রাধান্য পায়। ফেল অেনক ক্েষত্ের মহল্লার দুর্বল বা ক্ষুদ্র েগাষ্িঠ



মনক্ষুন্ন হন। অেনেক রাগ কের আর িনজ মহল্লায় নামােজ না িগেয় অন্য মহল্লায় িগেয় নামাজ আদায় কেরন। এেত
মহল্লাবাসীর মধ্েয িফতনা-ফ্যাসােদর সৃষ্িট হয়। বলা হেয় থােক হােফজ সােহব আল্লাহর ওয়াস্েত— ক্েবারআন পেড়
শুিনেয়েছন, আর মুসল্িলরা আল্লাহর ওয়াস্েত— হািদয়া িদচ্েছন। এর মধ্েয পার্িথব েকান উদ্েদশ্য েনই। এই ধারনা

েবিশর ভাগ ক্েষত্ের সিঠক নয়। অিভজ্ঞতায় েদখােগেছ েকান হােফজ সােহবেক হািদয়া কম েদয়া হেল রাগ কেরেছন,
মনক্ষুন্ন হেয়েছন, িবরূপ মন্তব্য কেরেছন বা পেরর বৎসর চাইেল ও পাওয়া যায়িন। েকউ েকউ আবার রমজােনর আেগই

িহেসব কের েফেলন খতম তারাবী পড়াইয়া েয হািদয়া পাব তা িদেয় এই েসই করব ইত্যািদ। তারাবীর হািদয়া প্রদােনর
ক্েষত্ের েকান েকান মুসল্লীর ধারনা, আিম যিদ হািদয়া না েদই তাহেল আমার নামাযই হেবনা বা সওয়াব কম পাব। এটা

বুঝা যায় তখনই, যখন েকান মহল্লার এক বা একািধক ব্যক্িত বেলন েয, এবােরর খতম তারাবীর সমস্ত হািদয়া আিম বা
আমরা িদেয় েদব। তখন মহল্লার অন্যান্যরা তােত েজার আপত্িত জানান। আবার হািদয়া েদওয়ার ক্েষত্ের পােশর

মহল্লার সােথ অেনক ক্েষত্ের কম্িপিটশন কের েবিশ েদওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অেনক জায়গায় তারাবীর
হােফজ সােহবেক ইমাম িহেসেব েদখােনার জন্য ওয়াক্িতয়া নামােযর ২/৪ জামােত ইমামিত করেত েদয়া হয়। এটা এক ধরেনর

িহল্লা, যা না বুঝার কথা নয়।
অতএব পাঠক গভীর মেনােযােগর সিহত েভেব েদখুন, অেনক ক্েষত্ের েজার-জবরদস্িত মূলকভােব আমরা েয খতম তারাবীর

আেয়াজন করিছ, হািদয়া িদচ্িছ, তা কী সিঠক হচ্েছ ? ইবাদেতর ক্েষত্ের েজার-জবরদস্িত কী চেল ? নামায এবং
েতলাওয়ােতর িবিনমেয় েদওয়া েনওয়া যায় কী না ? েদওয়া েগেল ফরেজর হািদয়া েবিশ হেব না সুন্নেতর হািদয়া েবিশ

হেব ? েযখােন েকারআন শরীেফ হািদয়া েনওয়ার কথা িনেষধ করা আেছ। দারুল ইফতাহ ও দাওরুল উলুম েদওবন্দ মাদ্রাসার
ফেতায়া হচ্েছ ‘েয হািফজ সােহব টাকার েলােভ েকারআন মিজদ েশানায় তাহা েশানার চাইেত েয সুরাতারাবী আদায় কের

তাহার মুক্তািদ হওয়া ভাল। যিদ পািরশ্রিমেকর িবিনমেয় েকারআন শরীফ েশানােনা হয় তাহেল ইমােমর সওয়াব হইেব না
মুক্তািদরও সওয়াব হইেব না। পাঠক েভেব েদখুন আমরা আল্লার হুকুম এবং নবীর তিরকায় তারািব আদায় করিছ, না আমােদর

মনগড়া করিছ?
পক্ষান্তের পিবত্র েকারআন শরীেফ আল্লাহ পাক সূরা বিণ ইসরাইেলর ৭৯নং আয়ােত এরশাদ কেরেছন, ‘েহ মুহাম্মদ (সাঃ)

রাত্িরর একাংেশ েকারআন েতওলায়াত সহ তাহাজ্জুদ নামায আদায় করুন। ইহা আপনার জন্য অিতিরক্ত নামায। শীঘ্রই
আপনার প্রিতপালক আপনােক মাকােম মাহমুদ (প্রশংিসতস্থান) দান কিরেবন।’ হযরত মুিগরাহ (রাঃ) হইেত বর্িণত,

‘রাত্িরকােল হযরত (সাঃ) অিত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া তাহাজ্জুেদর নামায আদায় কিরেতন। ফেল তাঁহার পা
েমাবারক রসাক্রান্ত্র হইয়া পিড়ত। িতিন িজজ্ঞািসত হইেতন, েহ আল্লাহর রাসুল আপিন এরূপ কষ্ট কেরন েকন ? অথচ
আপনার পূর্েবর ও পেরর সকল গুনাহ মাফ করা হেয়েছ। উত্তের হযরত (সাঃ) বিলেতন, আিম কী আল্লাহর শুকুর আদায়কারী
বান্দা হইব না ? (েবাখারী মুসিলম)।- রাসুেল পাক (সাঃ) এরশাদ কেরন, ‘অর্ধরাত্িরর পর তাহাজ্জুেদর দুই রাকাত
নফল নামায দুিনয়া ও উহার মধ্েয যত সম্পদ আেছ, উহার েচেয় েবিশ মূল্যবান। যিদ ইহা আমার উম্মেতর জন্য কষ্টকর

মেন না কিরতাম তাহেল এই নফল নামায আিম ফরজ কের িদতাম।’ রাসুল (সাঃ) সারা বছর ব্যাপী রােতর েশষাংেশ
তাহাজ্জুেদর নামায আদায় করেতন এর পর িতিন িবতেরর নামায আদায় করেতন। এ তাহাজ্জুেদর নামাযেক িকয়ামুল লাইেলর

নামাযও বলা হয়। আর রমজােন এ নামাযেক বলা হয় িকয়ামু রামাদ্বান। অেনক সহী হািদেস এ রকম বর্ণনা পাওয়া যায়
িবধায় পিবত্র রমজান শরীেফর রােত বাদ এশা নবীিজর মাত্র িতন িদেনর আমল বর্তমান পদ্ধিতর ৮/১২/২০ রাকাত তারািব

না েশষ রােত তাঁর সারা জীবেনর আমল ১২ রাকাত তাহাজ্জুেদর নামায পড়া েবেহতর। নবীজী রমজান মােসর রােত েকান
নামাজ পেড়িছেলন? তা তালাশ কের েদখুন। এ ব্যাপাের েকারআন ও হাদীস িবশারদেদর আেরা গেবষণার অবকাশ রেয়েছ।



((সুরমা টাইমস
 


